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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S.br মানিক রচনাসমগ্র
সাধনা অনুযোগ দিতে রাখাল হেসে বলে, এটা তোমার ছেলেমানুযি গায়ের জ্বালা। মারব কাটিব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব-এ সব বললেই কি বেশি শাসানো হত ? না গালাগাল দিয়ে অপমান করলে বেশি ভয় পেত ? দশজনের কথার জোরটা তুমি বুঝতে পারছি না। আমরা কেন আগে থেকেই ধরে নেব যে আমরা বলার পরেও নিজের মতলব হাসিল করার স্পর্ধা লোকটার হবে ? আগে থেকে ভয় দেখাতে যাব কেন ? তাতে আমাদেরই দুর্বলতা প্রকাশ পেত।
প্রভাতবাবু শুনবে তোমাদের কথা ? শুনবে না ? ওর এটুকু বুদ্ধি নেই ? সবাই বারণ করলে সে কাজটা যে করা যায না, মুখেও এটা বোঝে।
সাধনা যতটা জ্বালা বোধ করেছিল, রাখালের এই সামান্য কযেকটি কথায় সেটা একেবারে জুড়িয়ে যাবে, এটা যেন তার পছন্দ হয় না। অথচ রাখাল ঠিক কথাই বলেছে-এটা না মেনেও উপায় নেই নিজের কাছে।
সাধনার তাই অনা একটা জ্বালা আছে। সে কি রাখালের চেয়ে সব দিক দিয়েই ছোটো ? বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাস্তববোধে আত্মসংযমে কর্মনিষ্ঠায়-মনুষ্যত্বে ? মানুষ হিসাবে রাখালেব সঙ্গে নিজেকে তুলনা কবার কথাটা জীবনে আজ প্ৰথম মনে আসে। সাধনার। বেকার রাখালের সঙ্গে এত বড়ো প্ৰচণ্ড সংঘাত গেল, ভেঙে প্ৰায় চুরমার হবার উপক্রম হল তাদের জীবন-কিন্তু তখনও এ রকম তুলনামূলক আত্মসমালোচনাব চিন্তা তাল খেয়ালেও উকি মেরে যায়নি।
সে শুধু বিচার করেছে রাখাল কেমন মানুষ, কেমন স্বামী। ভাঙনটা সামলে নেবার পর আত্মসমালোচনা অবশ্যই এসেছে। নিজের কতগুলি বড়ো বড়ো দোষ আর ভুল সে আবিষ্কার করেছে নিজেই। নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে যে দোষ কেবল রাখলের একার ছিল না, নিজেও সে দিশেহাবা হয়ে পড়েছিল, ধৈর্য হারিয়েছিল, নিজেব সুখ দুঃখ অর্থাৎ স্বার্থটাই সব চেয়ে বড়ো করে ধরেছিল। s
কিন্তু রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেনি। মানুষ হিসাবে তুলনা। মানুষের যেগুলি গুণ, মানুষ হিসাবে যাতে পরিচয় মানুষের, রাখালের সঙ্গে নিজেব সেই গুণগত তুলনা। কোন গুণটা তার বা রাখালের আছে বা নেই, কোন গুণটার বিকাশ কতখানি হয়েছে তার আর রাখালের মধ্যে ।
একটু ভেবে দেখবার অবসর চেয়ে প্ৰাণটা যেন ছটফট করে সাধনার। এ দেশের মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সে তা জানে এবং মানেও । রাখালের তুলনায় সে কোনোদিক দিয়ে কতখানি পিছিয়ে আছে একান্তে একটু হিসাব করে দেখার জন্য তার যেন ধৈর্য इ6: ब्न्म ।
কিন্তু সারাদিন খেটে খুটে শ্রাস্তব্লাস্ত মানুষটা বাড়ি ফিরেছে, জামাকাপড় ছেড়ে পাঁচ মিনিট একটু বিশ্রাম করছে-এখন ওকে এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া, আসন পেতে বুটি বেড়ে খেতে দেওয়া আর মন বুঝে ঘুমানোর আগে একটু গা ঘেঁষে যাওয়া ইত্যাদি কর্তব্যগুলি পালন না করে নিজের চিন্তা নিয়ে মশগুল সে কোন হিসাবে হয় ?
যার খাচ্ছে যার পরছে যার ভাড়া করা ঘরে মাথা খুঁজে আছে, মানুষ হয়ে তার জন্য একটু না করলেই বা চলে কী করে ?
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও আদান-প্ৰদানের একটা বাস্তব নিয়মনীতি আছে তো । 姥 মন কিন্তু মানে না।
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